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আসসালামু আলাইকুম।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং SDGs Implementation Review Conference ২০১৮- এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। সকল মুক্তিযোদ্ধকে জানাই আমার সালাম।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ ২৩ বছর সংগ্রাম করেছিলেন বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য। তাঁরই নির্দেশে আমরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ৯ মাস যুদ্ধ করে অর্জন করি মহান স্বাধীনতা। স্বাধীনতার লক্ষ্যে ছিল বাংলাদেশের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তি। নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের সার্বিক উন্নতি নিশ্চিত করা। 
       জাতির পিতা একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের কর্মসূচিও তিনি দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব এখন আমাদের ওপর। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই আমরা দেশকে নিয়ে যেতে পারি উন্নততর অবস্থানে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির পথ সহজতর হয়েছে।
      উন্নয়নের সকল সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের কিছু বাড়তি শ্রম দিতে হবে। সরকারের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। 
সুধিবৃন্দ,
সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কার্যকর পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। আমরা সরকারি কর্মকান্ড দক্ষতা বৃদ্ধি ও গতিশীলতা আনয়ন, সেবার মানোন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই ফলাফলভিত্তিক সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা জিপিএমএস চালু করেছি। 

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত আমার প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল। একইভাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণ মাঠ পর্যায়ের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। 

সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হবে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রথম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএ প্রবর্তন করা হয়। এবার পঞ্চম বছরের মত এ চুক্তি স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে। 

বিদ্যমান জিপিএমএস অনুযায়ী প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ Allocation of Business, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, এসডিজি এবং সরকারি অন্যান্য নীতিমালার আলোকে স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। 

আমি বিশ্বাস করি, সুষ্ঠুভাবে এ চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের পাশাপাশি এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও সক্ষম হবে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সুশাসন নিশ্চিতকরণে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি । 

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়নে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পাদিত কার্যক্রমের নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়নে সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননাপ্রাপ্ত ৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রত্যাশা করি, এ সম্মাননাপ্রাপ্তি সকলকে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ অর্জনে অনুপ্রাণিত করবে।
প্রিয় সুধিবৃন্দ,

উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হল শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের সাংবিধানিক ও আইনগত দায়িত্ব। সুতরাং সরকারকে অব্যাহতভাবে এই লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করছে। 

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নির্বাহী বিভাগের কর্মচারীদের প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার আলোকে এবারই প্রথম সিনিয়র সচিব/সচিব পর্যায়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৭-১৮ প্রদান করা হচ্ছে। রাষ্ট্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সকল সিনিয়র সচিব/সচিব প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছেন। এ পুরস্কারপ্রাপ্তিতে সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এসডিজি অর্জনেও আমরা বদ্ধপরিকর। এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্ত্ততিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে গত আড়াই বছরে বিশ্বের যে সকল দেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হয়েছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। বর্তমানে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আমরা এসডিজির বিভিন্ন অভীষ্ট অর্জনে সচেষ্ট রয়েছি। 

২০১৬ সাল থেকেই এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ও মূলনীতির আলোকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। স্বল্পমেয়াদে এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি একটি উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

২০১৭ সালে প্রথমবারের মত জাতিসংঘের High Level Political Forum এ ৪২টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত Voluntary National Review (VNR) প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছে। বৈশ্বিক পরিমন্ডলের এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ বছর থেকে এনজিও, ব্যক্তি খাত, উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পৃক্ত করে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে SDG Implementation Review সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। 

এসডিজির মত একটি ব্যাপক উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি খাত, এনজিও এবং বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এ আয়োজনের ফলে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারের বাইরের অংশীজনবৃন্দ অবহিত হতে পারবেন। উন্নয়ন যাত্রায় আরও প্রত্যয়ের সাথে তাঁরা সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়াস পাবেন। 
সুধিমন্ডলী,
বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের ‘রোল মডেল’। দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ নানা ক্ষেত্রে আমরা অনেক উন্নত দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। সম্প্রতি আমরা উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে উন্নীত হয়েছি।
আইএমএফ- এর মতে জিডিপি’র ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪৩তম এবং ক্রয় ক্রমতার ভিত্তিতে ৩২তম দেশ। ২০১৭ সালে দ্রুততম প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকায় ছিল বাংলাদেশ। প্রাইসওয়াটার হাউস কুপারস- এর মতে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে ২৮তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।
সব ধরনের আর্থ-সামজিক সূচকে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। দারিদ্র্যের হার ২০১৭ সালে ২২ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ হাজার ৭৫২ মার্কিন ডলার। আমরা ৭.৭৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। গত মে মাসে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মানুষের গড় আয়ু ৭২ বছরে উন্নীত হয়েছে। আমরা নিজেদের অর্থ দিয়ে পদ্মা সেতুর মত বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি।

২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।
আমি SDGs Implementation Review Conference ২০১৮- এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি, এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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